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সূরা আত তাওবা; আয়াত ৫২-৫৫

-সূরা আত তাওবার ৫২ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

قُلْ هَلْ ترَبَصُونَ بنَِا إلاِ إحِْدَى الْحُسْنْََنِ وَنحَْنُ نتَرَبَصُ بكُِمْ أنَْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بعَِذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أوَْ بأِيَْدِينَا فَترَبَصُوا إنِا
مَعَكُمْ مُترَبَصُونَ

েহ  পয়গম্বর!  মুনািফকেদর)  বেল  িদন,  েতামরা  িক  আমােদর  জন্য  দু’িট  কল্যােণর  একিট  ছাড়া  (অর্থাত  িবজয়  বা)“
শাহাদত ছাড়া)  অন্য িকছু প্রত্যাশা কর? িকন্তু আমরা প্রতীক্ষায় আিছ েয,  আল্লাহ েতামােদরেক শাস্িত েদেবন
সরাসির িনজ পক্ষ হেত অথবা আমােদরই হাত িদেয়। অতএব েতামরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও েতামােদর সঙ্েগ প্রতীক্ষায়

(আিছ।” (৯:৫২

আেগর  েবশ  কেয়কিট  আয়ােতর  ব্যাখ্যায়  আমরা  প্িরয়  নবীজী  এবং  মুিমন  মুসলমানেদর  সঙ্েগ  কপট  মুসলমানেদর  আচরেণর
িবিভন্ন িদক িনেয় আেলাচনা কেরিছ। মুনািফকরা েয শুধু িজহাদ বা ধর্মযুদ্ধই পিরত্যাগ করেতা তাই নয়, বরং তারা
প্রচার প্রপাগান্ডার মাধ্যেম মুসিলম বািহনীর মেনাবল দুর্বল করার েচষ্টা করেতা। শত্রু পক্েষর শক্িত খুব
ফুিলেয়-ফাঁিপেয় বড় কের েদখােতা এবং মুসিলম িশিবেরর পরাজেয়র খবর েশানার অেপক্ষায় বেস থাকেতা। মুনািফকেদর
এই  মেনাবৃত্িতর  জবােব  এই  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  আল্লাহর  রাস্তায়  যারা  িজহাদ  কের  তােদর  েয  েকােনা  পিরণিতই
কল্যাণকর  এবং  মঙ্গলজনক।  কারণ  তারা  যুদ্েধ  িবজয়ী  হেল  আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  জন্য  পরবর্তী  কাজ  সমাধার  জন্য
এিগেয় যােব আর যিদ তারা যুদ্েধ শহীদ হয় তাহেল তারা শাহাদােতর সুউচ্চ মর্যাদায় অিধষ্িঠত হওয়ার েসৗভাগ্য লাভ
করেব। কােজই মুিমন মুসলমানরা সর্বাবস্থায় িবজয়ী, তােদর েকােনা পরাজয় েনই। িকন্তু যারা িজহাদ পিরত্যাগ কের
বা িজহােদর ময়দান েথেক পািলেয় েবড়ায় তােদর ভাগ্েয ঐিশ শাস্িত ছাড়া অন্য িকছু জুটেব না। আল্লাহপাক িনেজই
হয়েতা তােদরেক ইহকােল বা পরকােল কিঠন শাস্িত েদেবন। আবার এমন ব্যবস্থাও করেত পােরন েয, মুনািফকরা ইহকােলই

মুসলমানেদর হােত চরম েহনস্তার িশকার হেব এবং কিঠন পিরণিত েভাগ করেব।

এই  আয়াত  েথেক  আমরা  বুঝেত  পাির  েয,  মুিমন  মুসলমানেদর  েকােনা  পরাজয়  েনই।  কারণ  মুিমনরা  েকবল  আল্লাহর
সন্তুষ্িট  লােভর  জন্য  দািয়ত্ব  ও  কর্তব্য  পালন  কের  থােকন,  পিরণিতর  কথা  তারা  ভােবন  না।  এ  ছাড়া,  ঈমানদার

মুসলমােনর কােছ জীবন ও মৃত্যুর েকােনা গুরুত্ব েনই। তােদর কােছ সত্েযর অনুসরণই গুরুত্বপূর্ণ।

-এই সূরার ৫৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

قُلْ أنَْفِقُوا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا لَنْ يَُقَبلَ مِنْكُمْ إنِكُمْ كُنْتمُْ قَوْمًا فَاسِقِنَ

যারা  যুদ্েধ  অংশগ্রহেণর  পিরবর্েত  অর্থ  দান  করার  কথা  বেল)  তােদরেক  বেল  িদন,  েতামােদর  অর্থ-সাহায্য)“



ইচ্ছাকৃত েহাক অথবা অিনচ্ছাকৃত েহাক, েতামােদর িনকট েথেক তা গৃহীত হেব না, কারণ েতামরা সত্যত্যাগী নাফরমান
(সম্প্রদায়।” (৯:৫৩

তাবুক  যুদ্ধ  পিরত্যাগকারী  মুনািফকেদর  অেনেকই  অর্থ  বা  িকছু  যুদ্ধ-সামগ্রী  দান  কের  িবজেয়র  অংশীদার  হেত
েচেয়িছল এবং এর মাধ্যেম তারা যুদ্ধ েথেক পলায়েনর অজুহাত ৈতির কারার েচষ্টা কেরিছল। িকন্তু এই আয়ােত বলা
হেয়েছ, েতামােদর কর্তব্য িছল যুদ্েধর ময়দােন উপস্িথত হওয়া, িকন্তু েতামরা েযেহতু এক্েষত্ের অবাধ্য হেয়েছা

তাই েতামােদর সাহায্যও গ্রহণেযাগ্য হেব না। কারণ েতামরা দািয়ত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী কাজ করিন।

এখােন  লক্ষ্য  করার  একিট  িবষয়  হচ্েছ,  এই  পিবত্র  আয়ােত  এটাও  বলা  হেয়েছ  েয,  েতামরা  েয  সন্তুষ্ট  িচত্েত  দান
করেছা তাও স্পষ্ট নয়। হেত পাের মুসিলম বািহনীর িবজেয় েতামরা মন েথেক উতফুল্ল হেত পারিন এবং পিরস্িথিত ও

পিরেবেশর কারেণ সাহায্য িনেয় এিগেয় এেসেছা।

এই আয়াত েথেক আমরা িশক্ষা িনেত পাির, েয কােরা কাছ েথেক েয েকােনা সাহায্য গ্রহণ করা উিচত নয়। ধর্মীয় এবং েয
েকােনা পিবত্র কাজ ভােলা ও ধার্িমক েলাকজেনর সাহায্েয সম্পন্ন করা উিচত। আল্লাহর কােছ মানুেষর কর্ম তখিন
গ্রহণেযাগ্য হেব যখন পিবত্র ও পিরশুদ্ধ মেন তা করা হেব। কপটতা বা েলাক েদখােনার মানিসকতা িনেয় যত ভােলা

কাজই করা েহাক না েকন তা আল্লাহর কােছ গ্রহণেযাগ্য হয় না।

-সূরা তাওবার ৫৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ِوَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُونَ إلا ِلاَةَ إلا هِ وَبرِسَُولهِِ وَلاَ يَأْتوُنَ الصهُمْ كَفَروُا باِللَأن ِقْبَلَ مِنْهُمْ نفََقَاتهُُمْ إلاُ َْوَمَا مَنَعَهُمْ أن
وَهُمْ كَارهُِونَ

তােদর  দান  কবুল  না  হওয়ার  এ  ছাড়া  আর  েকােনা  কারণ  েনই  েয,  তারা  আল্লাহ  ও  তার  রাসূলেক  অস্বীকার  কের,  তারা“
(নামােজ আেস অলসতার সােথ এবং অিনচ্ছাকৃতভােব অর্থ সাহায্য কের।”(৯:৫৪

কপট  মুনািফকেদর  দান  বা  সাহায্য  েকন  গ্রহণেযাগ্য  নয়  েস  িবষেয়  ইঙ্িগত  কের  এই  আয়ােত  বলা  হেয়েছ  তারা  আসেল
পেরাক্ষ কুফিরেত িনমজ্িজত হেয়েছ। আল্লাহ ও তার রাসূেলর প্রিত তােদর ঈমান েনই। ধর্মীয় িবিধ-িবধান পালেনর

ব্যাপােরও তারা খুব সেচতন বা আন্তিরক নয়। নামােজর ব্যাপােরও তােদর মেনাভাব িশিথল।

এই  আয়ােতর  িশক্ষা  হচ্েছ,  ঈমান  ছাড়া  আমেলর  েকােনা  মূল্য  েনই।  মানুেষর  েয  েকােনা  ভােলা  কাজ  হেত  হেব
সৃষ্িটকর্তা  মহান  আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  জন্য।

-এই সূরার ৫৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

نْيَا وََزْهَقَ أنَْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِروُنَ بَهُمْ بهَِا فِي الْحَيَاةِ الد هُ ليُِعَذرِيدُ اللُ مَاِفَلاَ تعُْجِبْكَ أمَْوَالُهُمْ وَلاَ أوَْلاَدُهُمْ إن

তােদর সম্পদ ও সন্তানসন্তিত আপনােক েযন িবমুগ্ধ না কের, আল্লাহর ইচ্ছা হেলা এগুেলা দ্বারা পার্িথব জীবেন“
(তােদরেক শাস্িতেত িনপিতত রাখা। কােফর থাকা অবস্থায় তােদর আত্মা েদহ ত্যাগ করেব।” (৯:৫৫



এই  পিবত্র  আয়ােত  কপট  বা  মুনািফক  চিরত্েরর  মানুষেদর  পার্িথব  জীবেনর  অবস্থা  বর্ণনা  করা  হেয়েছ।  পার্িথব
জীবেন  বাহ্যত:  মুনািফকেদর  অবস্থা  মুিমনেদর  তুলনায়  ভােলা  হেত  পাের।  সন্তানসন্তিত  ও  সম্পেদর  িদক  িদেয়
মুনািফকেদর অবস্থা মুিমনেদর েচেয় উন্নত হেল তােত িবমুগ্ধ হওয়ার িকছু েনই। কারণ এসব আসেল মুনািফকেদর মেন
প্রশান্িত িদেত পাের না বরং এসবই দুিনয়ার জীবেন মুনািফকেদর জন্য আল্লাহর শাস্িত স্বরূপ মুনািফকেদর দুিনয়া
প্রীিত এত প্রবল েয, তারা মৃত্যুর সময়ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনার সুেযাগ পায় না। কােফর অবস্থায়ই দুিনয়া ত্যাগ

কের থােক। কােজই তারা এই জগেত েকােনা ভােলা কাজ কের েগেলও তা বাস্তেব ফলদায়ক হয় না।

আসেল  অেনক  িকছুই  বাহ্িযকভােব  কল্যাণকর  মেন  হেলও  বাস্তেব  তা  অকল্যাণই  বেয়  আেন।  সন্তানসন্তিত  ও  সম্পদ
আল্লাহর  েনয়াতম  হেলও  অেনেকর  ক্েষত্েরই  েদখা  যায়  এসব  প্রশান্িত  ও  কল্যাণকর  হেয়  ওেঠ  না।

এই  আয়ােতর  মাধ্যেম  এই  িশক্ষা  েদয়া  হেয়েছ  েয,  মৃত্যু  মানুেষর  ধ্বংস  নয়।  প্রত্েযেকর  েশষ  পিরণিতর  িবষয়িটই
িবেবচনা করা উিচত।


